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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ \Sცხy-\5}
খানিক পরে আশার গলায় আর্তধ্বনির বদলে শাস্ত কথাই শোনে, বা রে বা, বেশ সুন্দর হয়েছে তো মুখখানা !
গোকুলের কথা শোনে, সত্যি সুন্দর হয়েছে। আশা। সুন্দর মুখ দেখে লোকের শুধু আনন্দ হয়, তোমার মুখ দেখে আমাদের আনন্দ হবে, গর্ব হবে। যতবার দেখব !
মণি ফিরে দাঁড়ায়।
গোকুল এক হাতে আশার একটি হাত ধরেছে, অন্য হাত জড়িযেছে তার কাধে। ডান হাতে আশা আয়নাটা উচু করে ধবে চেয়ে আছে। আয়নার মধ্যে বোধ হয় সে গোকুলের মুখও দেখতে
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মণি আশ্চর্য হয়ে যায়। এ যুগের ছেলেমেয়েরা যে কতভাবে অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিতে পারে। মা হয়ে যে মেয়ের মুখের দিকে সে তাকাতে পারছে না, বিনা ভূমিকায় বিনা দ্বিধায় সকলের সামনে এমনভাবে গোকুল তাকে বুকে টেনে নিয়েছে যে সেটা হয়ে উঠেছে একটা স্পষ্ট ঘোষণার মতো !
মণি ভাবে, আমি কী স্বাধীন হলাম ? আমার দাসীত্ব ঘুচল ? কিন্তু এ কেমন স্বাধীনতা ! এ কেমন মুক্তি ক্রীতদাসীর !
দুদিন যেতে না যেতে সে টের পেতে থাকে, অত সহজ নয়। স্বাধীনতা লাভ, অতি সস্তা নয় মুক্তি। সব বজায় রইল, আইন-কানুন, নিয়ম-রীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, অবস্থা বদল হল না দশজনের, একজন শুধু তার নিজের স্বামীটির সঙ্গে ঘরোয়া খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করে মুক্ত স্বাধীন নতুন জীবন আয়ত্তে এনে ফেলল-একটা ছেলেমানুষি চিন্তা।
গোকুল যেমন বলে, বিদেশি বড়োলটে দেশে ফিরে গেছে বলেই কি স্বাধীন হযে গেছে দেশটা ? আর কিছু না পালটালেও ? কৃত্ৰিম দেশ বিভাগ থেকে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলেও ? আরেকটা সর্বনাশী যুদ্ধের যড়যন্ত্র বিষবৃক্ষের চারার মতো গজিয়ে উঠতে শুরু করলেও ?
নিজের এতকালের আঁটাঘাট-বাঁধা সাজানো-গোছানো অভ্যস্ত জীবন ওলট-পালট করে দিয়েছে-একটা আদর্শের জন্য। সুখের সংসারের ভিত্তিটাই ভেঙে ফেলেছে। সব দিক দিয়ে জীবন এবার নতুন করে গড়তে হবে, এখন শুবু হল অনেক দি*ে অনেক রকমের নতুন সংগ্রাম। এ জন্য দুর্বল মুহূর্তে, অতীত জীবনের মোহে কাবু থাকার অবস্থায়, মণির কিছু কিছু আপশোঁশ জাগে বইকী। কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। সাধারণ মানুষের ও রকম হয়েই থাকে। মণির এই আপশোশের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। এই জন্য যে নত হযে, আপসের চিন্তা তাতে কিছুমাত্র প্রশ্ৰয় পায় না।
মুখোমুখি লড়াইটা চরমে উঠেছিল, সুশীল চলে যাবার পর ধীর-স্থিরভাবে সবকিছু পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজনীয় স্তরে নেমে আসে আবেগ উত্তেজনা, সমস্তটুকু মনের জোর প্রয়োগ করে জয়লাভের পর জয়টা কী ও কেমন হয়েছে, হিসাব না করে উপায় থাকে না।
সুশীলকে এত তীব্রভাবে ঘূণা করা কী করে তার পক্ষে সম্ভব হল ? বিশ বছর যার সোহাগেআদরে খুশি থেকে হাসিমুখে ঘর-সংসাৰ করেছে, মা হয়েছে সস্তানের ?
এখানে এসে মুক্ত স্বাধীন বৃহত্তর জীবনের স্বাদ পেয়ে টের পেয়ে গিয়েছে বলে যে খুশি থেকে হাসিমুখে করে এলেও আসলে সে দাসীত্বই করে এসেছে, সোহাগ-আদরটা ছিল তাকে ভুলিয়ে রাখার বকশিশ ? অর্থাৎ সোজা কথায় সে কি তার স্বামীকে ঘূণা ও বর্জন করেছে শুধু এই জন্য যে আরও লাখ লাখ স্বামীস্ট্রীর মতো তাদেরও সম্পর্ক ছিল আদর-সোহাগের প্রলেপ মাখানো প্ৰভু ও দাসীর সম্পর্ক y কোটি কোটি স্ত্রী যে সম্পর্ক মেনে চলেছে আজও, এখানে এসে সে এমনই এক মহামানবীতে পরিণত হয়ে গেছে যে সে সম্পর্কটা তার পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব হল না ?
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